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সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

উপস্থিত সমবায়ী ভাইবোনেরা, 

সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

৪০ তম জাতীয় সমবায় দিবসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা ২০১২ সালকে সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। আমাদের দেশের সমবায় আন্দোলনকে বিশ্ব সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রস্ত্ততি গ্রহণের আহবান জানাচ্ছি। 
প্রিয় সমবায়ীগণ, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুমুখী গ্রাম সমবায় নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। যৌথ মালিকানায় সম্পদ সৃষ্টি ও বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিস্তারের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমবায়কে সংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। 
কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর অনেক প্রতিষ্ঠানের মত সমবায় আন্দোলনও ভেঙে পড়ে। 
১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ আবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা ১৯৯৭ সালে ‘আশ্রায়ন' প্রকল্প গ্রহণ করি। ছিন্নমূল ও ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি সহায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেই। ব্যারাক হাউজের মাধ্যমে আবাসনের ব্যবস্থা করি। সে সময় প্রায় ৫০ হাজার পরিবারকে আমরা পুনর্বাসন করেছি। তাদের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করি। পরবর্তী সরকার এ সকল কর্মসূচিকে আর কোন গুরুত্ব দেয়নি। শুধু নাম পরিবর্তন করেছে। 

একইভাবে আমরা গত মেয়াদে সমবায়ভিত্তিক ‘একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প শুরু করি। উদ্দেশ্য ছিল, গ্রামীণ সম্পদ ও সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে একটি আত্মনির্ভরশীল ও উৎপাদনমুখী দেশ গড়া। আমাদের লক্ষ্য ছিল, দেশের আবাদযোগ্য এক ইঞ্চি জমিও যাতে অনাবাদী না থাকে। সমবায়ের মাধ্যমে তা উৎপাদনশীল হবে। এলাকাভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পসহ নানাবিধ কৃষিজাত শিল্প গড়ে উঠবে। কর্মসংস্থান বাড়বে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার এ প্রকল্পটিও বন্ধ করে দেয়। 
এবার সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর আবার ‘একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প চালু করেছি। ৪৮২টি উপজেলায় ১৭ হাজার ৩৮৮টি গ্রামে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা দেশের সকল গ্রামে এ প্রকল্প সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। 
গতবার দায়িত্ব পালনকালে আমরা ৮টি বস্ত্র ও সুতাকলের মালিকানা শ্রমিক-কর্মচারিদের মধ্যে সমবায়ের ভিত্তিতে হস্তান্তর করেছিলাম। এবার আমরা চট্টগ্রামের ন্যাশনাল কটন মিলকে সমবায়ের ভিত্তিতে মালিকানা হস্তান্তর করেছি। 

সুধিমন্ডলী, 
আমাদের দেশে ১ লাখ ৭৭ হাজার সমবায় সমিতি আছে। এগুলোর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯০ লাখ। আমরা যদি সকলে মিলে একসাথে কাজ করি, তাহলে সমবায়ের এই বিপুল শক্তি আমাদের জীবনমানকে পাল্টে দিতে পারে। 
সারাবিশ্বে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের বাজারজাতকরণ, ক্ষুদ্র শিল্প, বীমা ব্যবসাসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সমবায়ের অনেক সাফল্য আছে। 

দুগ্ধ উৎপাদন ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে সমবায়ের বিকল্প নেই। বিশ্বের শতকরা ৩৩ ভাগ দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ করে সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো। মোট খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্যের শতকরা ৩৩ ভাগ বাজারজাত করা হয় সমবায়ের মাধ্যমে। বিশ্বে শতকরা ২৫ ভাগ বীমা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে সমবায় সংগঠনগুলো। বাংলাদেশেও সমবায়ীদের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুখাদ্যের ওপর বিদেশী নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে নিজে উদ্যোগী হয়ে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ‘মিল্কভিটা' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি আজও দুগ্ধ সেক্টরে দেশের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। 
আমরা ‘সমবায় গো-চারণ ভূমি নীতি, ২০১১' অনুমোদন করেছি। এরফলে বর্তমান গো-চারণ ভূমি সংরক্ষিত হয়েছে। নতুন গো-চারণ ভূমি সৃষ্টি করা হচ্ছে। এগুলো ব্যবহারে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতিগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।  
আমরা সমবায়ীদের ৪ শত ২৫ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করেছি। রাজধানীসহ সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ‘‘সমবায় বাজার'' ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করেছি। 

সমবায়ের মাধ্যমে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা ও শেরপুর জেলার গারো সম্প্রদায়ের সদস্যগণ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। 

পানি সম্পদের অপচয় বন্ধের জন্য আমরা এলজিইডি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং তথ্য প্রযুক্তি প্রভৃতি খাতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছি। দেশের প্রতিটি অঞ্চলের জন্য সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। 

আমরা কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ব্যাপক ভর্তুকি দিচ্ছি। কৃষকদের কৃষিকার্ড দিয়েছি। সহজ শর্তে কৃষিঋণ দিচ্ছি। সারাদেশে ১ কোটি ৮২ লাখ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ১০ টাকায় এখন ব্যাংক একাউন্ট খোলা যাচ্ছে।  গত ৩৪ মাসে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। 

আমাদের নির্বাচনী ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ‘জাল যার জলা তার' নীতি বাস্তবায়নের জন্য ‘সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯', ‘মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০' এবং ‘মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০' প্রণয়ন করেছি। 

স্বল্প ও সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠিকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রায় ১২ লাখ ফেয়ার প্রাইস কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ওএমএস কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।  
সুধিমন্ডলী, 
আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি। আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য, শান্তিময় বাংলাদেশ গড়তে চাই। যেখানে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান থাকবে না। সন্ত্রাস থাকবে না। আসুন সকলে মিলে দেশের জন্য কাজ করি। একটি সমবায় ভিত্তিক উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তুলি। গড়ে তুলি ক্ষুধা, নিরক্ষরতা এবং দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 
আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে ৪০তম জাতীয় সমবায় দিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী  হোক। 

সমবায় আন্দোলন সফল হোক।
---
